
জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব

<"xml encoding="UTF-8?>

িশক্ষা জািতর েমরুদন্ড । িশক্ষা ছাড়া েকান জািত উন্নিত করেত পােরনা ।  একিট জািতর সভ্যতা-সাংস্কৃিতর
উন্নিত-অবনিত সবিকছু িনর্ভর কের তার িশক্ষার উপর । েয জািত যত িশক্িষত, েস জািত তত উন্নত ও সমৃদ্ধ ।
িশক্ষাহীন ব্যাক্িত েচাক থাকেতও অন্ধ আর তাই বলা হয় অজ্ঞতা অন্ধকােরর সমতুল্য । তাই সমােজর জন্য প্রেয়াজন
িশক্ষার আেলা । জ্ঞান েকবল বই-পুস্তেকর মাধ্যেমই অর্জন করা যায় না। আমােদর ব্যক্িতগত, পািরবািরক ও সামািজক
জীবনযাপন েথেকও আমরা জ্ঞান অর্জন করেত পাির। জ্ঞােনর মাধ্যেমই সাগেরর িবশাল িতিম আর ডাঙার িবশাল হািতেক বশ
কর সম্ভব । জ্ঞােনর কারেণই মানুষ সৃষ্িটর েসরা জীব িহেসেব স্বীকৃিত েপেয়েছ । ইসলােম জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব
অপিরসীম। আর তাইেতা ইসলাম ধর্েম বলা হেয়েছ, প্রত্যক মুসলমান নর-নারীর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ । পিবত্র কুরআেন
নামাজ পড়ার ব্যাপাের ৮২ জায়গায় তািগদ েদয়া হেয়েছ, আর জ্ঞান-চর্চার উপর তািগদ েদয়া হেয়েছ ৯২ জায়গায় । নবী
-: করীম (সা.) এর প্রিত মহান রাব্বুল আলামীেনর প্রথম আেদশই  হল (ইক্বরা) অর্থাৎ পড় । মহান আল্লাহ তাআলা বেলন
ْنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم نْسَانَ مِنْ عَلَقٍاقْرأَْ وَربَكَ الأْكَْرمَُ الذِيْ عَلمَ باِلْقَلَمِعَلمَ الإِْ  اقْرأَْ باِسْمِ ربَكَ الذِيْ خَلَقَخَلَقَ الإِْ
পাঠ কর েতামার প্রিতপালেকর নােম, িযিন (সকল িকছু) সৃষ্িট কেরেছন  িতিন মানুষেক ঘনীভূত রক্ত হেত সৃষ্িট
কেরেছন   পাঠ কর, আর েতামার প্রিতপালক মিহমান্িবত   িযিন কলেমর সাহায্েয িশক্ষা িদেয়েছন  িশক্ষা
িদেয়েছন মানুষেক যা েস জানত না। (আলাক্ব ১-৫)
েকারআেন ও হাদীেস জ্ঞান চর্চার উপর িবেশষ েজার েদওয়া হেয়েছ।

েকারআেনর আেলােক জ্ঞানার্জেনর গুরুত্ব :
পিবত্র েকারআেন জ্ঞান চর্চার ব্যাপাের িবেশষভােব গুরুত্বােরাপ করা হেয়েছ এ সম্পর্েক  মহান আল্লাহর িকছু
: বাণী উল্েলখ করা হল
اقْرأَْ باِسْمِ ربَكَ الذِي خَلَقَ
১. ‘পাঠ কর, েতামার প্রভুর নােম িযিন সৃষ্িট কেরেছন।’ -সূরা আলাক : আয়াত ১।



وَقُلْ رب زدِْنىِْ عِلْمًا
২. ‘বেলা: েহ প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্িধ কের িদন।’ -সূরা েতায়াহা : আয়াত ১১৪।
كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ فَأسَْألَُوا أهَْلَ الذ
৩. ‘যিদ েতামরা না জােনা, তেব জ্ঞানীেদর িজজ্েঞস কের েজেন নাও।’ -সূরা আন নহল : আয়াত ৪৩।
َرْفَعِ اللهُ الذِنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِنَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ
৪. ‘েতামােদর মধ্েয যারা ঈমান এেনেছ এবং যােদরেক জ্ঞান দান করা হেয়েছ, আল্লাহ তােদর সুউচ্চ মর্যাদা দান
করেবন। -সূরা  মুজাদালা : আয়াত ১১।
هَلْ يَسْتوَِي الذِنَ يَعْلَمُونَ وَالذِنَ لاَ يَعْلَمُونَ
৫. ‘যারা জােন আর যারা জােন না তারা উভয় িক সমান হেত পাের?’ -সূরা জুমার : আয়াত ৯।
وَلاَ َقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ
৬. ‘েয িবষেয় েতামােদর েকান জ্ঞান েনই তার অনুসরণ কর না ।’ -সূরা বিন ইসরাঈল : আয়াত ৩৬।
فَاذْكُروُا اللهَ كَمَا عَلمَكُمْ
৭. ‘আল্লাহেক েসভােব স্মরণ কেরা, েযভােব িতিন েতামােদর িশক্ষা িদেয়েছন।’ -সূরা আল বাকারা : আয়াত ২৩৯।
كرُ إلاِ أوُلُو الأْلَْبَابِ راً وَمَا يَذِراً كَثَْيُؤْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتيَِ خ
৮. ‘আল্লাহ যােক ইচ্ছা িহকমত (িবেশষ জ্ঞান ) দান কেরন এবং যােক (আল্লাহর পক্ষ হেত) িহকমত দান করা হেয়েছ,
িনঃসন্েদেহ তােক প্রভূত কল্যাণ েদওয়া হেয়েছ।  -সূরা বাকারা : আয়াত ২৬৯।
كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رسَُولاً مِنْكُمْ يَْلُو عَلَيْكُمْ آيَاِنَا وَُزكَيكُمْ وَيُعَلمُكُمُ الْكَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلمُكُمْ مَا لَمْ َكُونوُا تعَْلَمُونَ
েহ মুসলমানগণ!) েযমন আিম েতামােদর মােঝ েতামােদর মধ্য হেত একজন রসূল প্েররণ কেরিছ, সয েতামােদরেক আমার) .9
আয়াত পেড় শুনায়, েতামােদর পিরশুদ্ধ কের এবং েতামােদর আল েকারআন ও প্রজ্ঞা িশক্ষা েদয়; েতামােদর আেরা িশক্ষা
েদয় যা েতামরা কখনই জানেত না েসগুেলা।’ -সূরা আল বাকারা : আয়াত ১৫১।
 
হািদেসর আেলােক জ্ঞানার্জেনর গুরুত্ব :
জ্ঞানার্জন সম্পর্েক রসূলুল্লাহও (সা.) িবেশষভােব তািগদ কেরেছন। িতিন বেলেছন :
১. ‘আল্লাহ যখন তার েকান বান্দার কল্যাণ করেত ইচ্ছা েপাষণ, তােক িতিন ধর্িময় িবষেয় পান্িডত্য দান কেরন।’ -আল
কিফ, ১ম খণ্ড, পৃ-৩২।
২. ‘েসানা রূপার খিনর মেতা মানুষও (িবিভন্ন প্রকােরর) খিন। তােদর মধ্েয যারা ইসলাম গ্রহেণর পূর্েব উত্তম
(গুণ ৈবিশষ্ট্যধারী) হেয় থােক, দীেনর সিঠক বুঝ-জ্ঞান লাভ করেত পারেল ইসলাম গ্রহেণর পরও তারাই উত্তম মানুষ
হেয় থােক।’ -সহীহ মুসিলম : আবু হুরাইরা রা.।
৩. ‘জ্ঞান িবজ্ঞােনর কথা জ্ঞানী ও িবজ্ঞানীেদর হারােনা ধন। সুতরাং েযখােনই তা পাওয়া যােব, প্রাপকই তার
অিধকারী। -িতরিমিয।
৪.‘ইসলােমর একজন সিঠক জ্ঞােনর অিধকারী ব্যক্িত শয়তােনর জন্েয হাজােরা (অজ্ঞ) ইবাদতগুজােরর চাইেত ভয়ংকর।’ -
িতরিমিয।
৫. ‘জ্ঞানান্েবষণ করা প্রত্েযক মুসিলেমর একিট অবশ্য কর্তব্য ।’ – আল কিফ, ১ম খণ্ড, পৃ-৩৮।
৬. ‘দীেনর জ্ঞানী ব্যক্িত কতইনা উত্তম মানুষ। তার কােছ েলােকরা এেল িতিন তােদর উপকৃত কেরন, আর না এেল িতিন



কােরা মুখােপক্ষী হন না।’ -িরযযীন, িমশকাত।
৭. ‘জ্ঞােনর আিধক্য (নফল) ইবাদেতর আিধক্েযর চাইেত উত্তম।” -বায়হািক : আেয়শা রা.।
৮. ‘সর্েবাত্তম মানুষ হেলা তারা, জ্ঞানীেদর মধ্েয যারা উত্তম।’ -দারিম।
৯. ইমাম বােকর (আ.) েথেক বর্িণত হেয়েছ : জ্ঞােনর যাকাত হল অন্যেক জ্ঞান িশক্ষা েদয়া।
জ্ঞানী ব্যক্িতর মর্যাদা সম্পর্েক রাসূল (সা.) বেলন :
১. ‘েয ব্যক্িত জ্ঞানার্জেনর েকােনা পথ অবলম্বন কের, তােত আল্লাহ তার জন্েয জান্নােতর একিট পথ সহজ কের েদন।
যখন িকছু েলাক আল্লাহর েকােনা ঘের একত্িরত হেয় আল্লাহর িকতাব (েকারআেন) পেড় এবং িনেজেদর মােঝ তার মর্ম
আেলাচনা কের, তখন তােদর উপর েনেম আেস প্রশান্িত, েঢেক েনয় তােদরেক আল্লাহর রহমত, পিরেবষ্িটত কের তােদরেক
েফেরশতাকুল। তাছাড়া আল্লাহ তাঁর কােছর েফেরশতােদর িনকট তােদর কথা আেলাচন কেরন। যার আমল (কর্ম) তােক িপিছেয়
েদয়, তার বংশ তােক এিগেয় িদেত পাের না।’ -সহীহ মুসিলম।
২. ‘েফেরশতারা জ্ঞানান্েবষণকারীেদর জন্েয িনেজেদর ডানা িবিছেয় েদয় (অর্থাৎ তােদর সহেযািগতা কের ও উৎসািহত
কের)’। -মুসনােদ আহমদ।
৩. ‘েয ব্যক্িত জ্ঞানান্েবষেণ আত্মিনেয়াগ কের, এ কােজর ফেল তার অতীেতর েদাষত্রুিট মুেছ যায়।’ -িতরিমিয,
দারিম।
৪. ‘েতামােদর মােঝ সবেচেয় ভােলা মানুষ েস, েয িনেজ েকারআেন িশেখ এবং অন্যেদর িশখায়।’ -বুখাির : উসমান রা.।
৫. ‘েয ব্যক্িত জ্ঞানান্েবষণ কের তা অর্জন কেরেছ, তার জন্েয দ্িবগুণ প্রিতদান রেয়েছ। আর যিদ তা লাভ করেত নাও
েপের থােক তবু তার জন্েয একগুণ প্রিতদান রেয়েছ।’ -দারিম।
৬. ‘রােতর িকছু অংশ জ্ঞান চর্চা করা, সারা রাত (ইবাদেত) জাগ্রত থাকার চাইেত উত্তম।’ -দারিম।
৭. ‘জ্ঞানী ব্যক্িতর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কের আকাশ ও পৃিথবীর অিধবাসীরা, এমনিক পািনর িনেচর মাছ। অজ্ঞ
ইবাদতগুজােরর তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্িত িঠক েসরকম মর্যাদাবান, েযমন পূর্িণমা রােতর চাঁদ পৃিথবীবাসীর কােছ
তারকারািজর উপর দীপ্িতমান। আর জ্ঞানীরা নবীেদর ওয়ািরশ বা উত্তরািধকারী।’ -আহমদ, িতরিমিয, আবু দাউদ।

জ্ঞানার্জেনর গুরুত্ব সম্পর্েক পিবত্র েকারআেন ও হািদেসর বক্তব্েযর পর এ পর্যােয় এ সম্পর্েকই িকছু
ঐিতহািসক ঘটনা বলব।
 
১.“একবার এক ব্যক্িত রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কােছ উপস্িথত হেয় জানেত চাইল, েহ আল্লাহর রাসূল! যিদ েকােনা
ব্যক্িতর জানাযার একই সমেয় েকােনা ইলমী জলসা অর্থাৎ জ্ঞানার্জেনর ৈবঠক থােক তাহেল আিম েকানিটেত অংশ িনেত
পাির? রাসূেলেখাদা বলেলন, জানাযায় অংশগ্রহণ ও দাফন-কাফন করার জন্েয অন্য েলাক থাকেল তুিম ইলমী জলসায়
উপস্িথত হও। িনশ্চয়ই জ্ঞান চর্চার অনুষ্ঠােন হািজর হওয়া হাজারটা জানাযায় অংশগ্রহণ েথেক, হাজারটা অসুস্থ
েলােকর েখাঁজ েনয়া েথেক, হাজার রাত ইবাদত করা েথেক, হাজার িদন েরাযা পালন েথেক, হাজার েদরহাম সদকা েদয়া েথেক,
হাজার বার নফল হজ্জ করা েথেক এবং হাজারটা নফল িজহােদ অংশগ্রহণ করা েথেক উত্তম। এরপর রাসূল (সা.) বলেলন, “ইলম
দ্বারাই আল্লাহর আনুগত্য হয়, ইলেমর দ্বারাই আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন হয়। জ্ঞােনর মধ্েয দুিনয়া ও আেখরােতর
মঙ্গল িনিহত েযমিনভােব মুর্খতার সােথ দুিনয়া ও পরকােলর অিনষ্টতা িনিহত রেয়েছ।”
 



২. একবার রাসূেলেখাদা মসিজেদ নববীেত েগেলন। েসখােন িগেয় েদখেলন দু’দল েলাক েগাল হেয় বেস েকােনা কােজ ব্যস্ত
আেছ। একদল আল্লাহর িযিকর-আযকার ও ইবাদত-বন্েদগী করেছ আেরকদল জ্ঞানচর্চার কােজ মশগুল। রাসূলুল্লাহ (সা.)
দু’দলেক েদেখই খুশী হেলন এবং তাঁর সােথর েলাকেদরেক বলেলন, “এ দু’দল েলাকই ভােলা কােজ ব্যস্ত আেছ এবং এরা
সবাই উত্তম ও পূণ্যবান। িকন্তু আমােক পাঠােনা হেয়েছ েলাকজনেক িশক্ষা িদেয় জ্ঞানী কের গেড় েতালার জন্য।”
এ কথা বেলই িতিন েসই দেলর িদেক এিগেয় েগেলন যারা িশক্ষা দান ও গ্রহেণর কােজ ব্যস্ত িছেলন। েসখােন িগেয়
িতিনও তােদর সঙ্েগ বসেলন এবং িশক্ষাদােনর কােজ েলেগ েগেলন।
রাসূেল েখাদা (সা.) মুর্খতােক অপছন্দ করেতন বেলই আজীবন িতিন জ্ঞান িবতরণ কেরেছন এবং সবখােন িশক্ষার আেলা
জ্বালােনার েচষ্টা কেরেছন।
৩.  দ্িবতীয় িহজরীর ১৭ই রমজান শুক্রবার অনুষ্িঠত বদেরর যুদ্েধ । ৭০ জন কােফরেক বন্দী কের মদীনায় আনা হয়। এই
বন্দীেদর মুক্িতপণ িহসােব অর্থ বা অন্য েকান সম্পদ িনর্ধারণ না কের  আমােদর প্িরয় নবী েঘাষণা েদন েয,
বন্দীেদর মধ্েয যারা িশক্িষত, তারা প্রত্েযেক ১০জন কের িনরক্ষরেক িশক্ষা দান করেত পারেল বন্দী জীবন েথেক
মুক্িত পােব।
জ্ঞানই সবিকছুর িভত্িতমূল । জ্ঞােনর আেলােকই মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্েদর মধ্েয পার্থক্য িনর্ণয়
করেত পাের। জ্ঞান তথা িশক্ষার উপর িভত্িত কেরই রিচত হয় জািতসত্তা। েকান জািতর সাংস্কৃিতক, রাজৈনিতক এবং
আর্থ-সামািজক উন্নিত ও সমৃদ্িধর মূল চািলকা শক্িত হ’ল িশক্ষা। জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণ, জাতীয় আদর্েশর
িভত্িতেত চিরত্র গঠন, জীবেনর সকল ক্েষত্ের ও িবভােগ েনতৃত্বদােনর উপেযাগী ব্যক্িতত্ব ৈতির করা েকবলমাত্র
উপযুক্ত িশক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যেমই সম্ভব। জাতীয় ঐক্য ও সংহিতর প্রধান উপকরণও িশক্ষা ।
েকান জািতেক একিট সুিনর্িদষ্ট আদর্েশর িভত্িতেত গেড় তুলেত হ’েল েসই জািতর েলাকেদরেক সুিশক্িষত কের গেড়
তুলেত হেব । যখন তারা েসই আদর্শ অনুযায়ী ৈতির হেব তখনই একিট সফল সামািজক িবপ্লব সাধন সম্ভব। সকলেক এই
সত্যিট উপলদ্িধ করেত হেব । িশক্ষক মেহাদয়, ছাত্র ছাত্রী িদগেক তাহােদর দািয়ত্ব কর্তব্য সম্পর্েক সেচতন হেত
হেব অন্যথায় জািতর েকান আশা থাকেবনা ।  দুঃখজনক হেলও সত্য েয, আজ জ্ঞান চর্চা েছেড় িদেয় মুর্খতােক গ্রহণ
কের মুসলমানরা কুরআেনর িনর্েদশ েথেক েযমন দুের সের েগেছ েতমিন িনেজেদর অবস্থানেকও দুর্বল কের েফেলেছ। তাই
িনেজেদর হারােনা েগৗরব িফের েপেত হেল সবাইেক জ্ঞান চর্চায় এিগেয় আসেত হেব।
 মহানবী (ছাঃ) মাত্র ২৩ বছেরর মধ্েয জােহিলয়ােতর গাঢ় অন্ধকাের িনমজ্িজত ও কুসংস্কাের আচ্ছন্ন জািতেক একিট
িবশ্বিবজয়ী জািতেত পিরণত করেত সক্ষম হন।


